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ফাতওয়া নাম্বার: ১৬৭ প্রকাশকালঃ১৩-০৪-২০২১ ইং 
মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে কি জিহাদ বলা 
যাবে? 
প্রশ্নঃ 
মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্বোহকে কি জিহাদ বলা যাবে? 
প্রশ্নকারী- সবুজ 
উত্তর: 


১ ৬৯৯১) 4০ os 
তাগুত ও মুরতাদ শাসককে অপসারণের জন্য তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
কিতাল এবং কিতালের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত অন্যান্য কার্যক্রম জিহাদ 
হিসেবে গণ্য। 
কালিমাতুল্লাহ তথা আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা এবং জমিনে 
আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং এউদ্দেশ্যে জিহাদরত ব্যক্তি 
উক্ত শাসক বা তার সহযোগীর হাতে নিহত হলে তারাও শহীদ গণ্য হবে 
এবং তাদের ওপর শহীদের বিধান কার্যকর হবে। 
শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রহ. (১১৭৬ হি.) বলেন, 
39 ০৯ 0840 0 nll ০৬১০৬ ৩০ ১১৮৮ ১৬০৬ আর ৮5198 
০51 se 40415০8591৫ h ০4৮০ 25124 ০5৪0 ১৩৫৯ থু 1১6 টে 
: 50] (232 /2) WU এ ৮৯৯ এ 05০ ও এ ৩৮ এড 9০৩ 
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কাফের হয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে কিতাল বৈধ, বরং ওয়াজিব। অন্যথায় 
তার বিরুদ্ধে কিতাল বৈধ নয়। কারণ, যে মাসলাহাতের উদ্দেশ্যে তাকে 
নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, কাফের হয়ে গেলে তা ব্যাহত হয়; বরং তখন 
তার কারণে মুসলিমদের উল্টো ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়। এঅবস্থায় 
তার বিরুদ্ধে কিতাল; জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত” - 
হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগা: ২/২৩২ 

ইমাম নববি রহ. (৬৭৬ হি.) বলেন, 


এছ IES ৩৪৩ ও ভাত ও ৯৯১ He ha Dy এ ছি 3 

)60 : 02) 4280 3 vd ১০৪১ dla) ples 
“শহীদকে গোসল দেয়া হবে না, এবং (শাফিয়ি মাযহাব মতে) 
জানাযাও পড়া হবে না। শহীদ হচ্ছে কাফেরদের বিরুদ্ধে কিতালে; 


কিতাল সংক্রান্ত কোনো কারণে যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে।” - 


মিনহাজুত তালিবিন, পৃষ্ঠা: ৬০ 
এর ব্যাখ্যায় খতিব শারবিনি রহ. (৯৭৭ হি.) বলেন, 


৩) FS 422৮5 cade ১০০০৪ dt ade ১ SM ৪৫ ভা (৯ 
ASL 50৩9 এ ও) Uys 21৮ 2 2 মল 99 (৬ 
Lisle 0০5)| lbs 1১১25 ৮১ al olf cain 1 ৬৬৮৯ 1 sl ০০91 
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Jb (2977 350) SUA arid এল (34 73212) lel 
2০1৯1 Sl ls 
“যে শহীদকে গোসল দেয়া ও জানাযা পড়া নিষেধ, তার সংজ্ঞায় 
মূলনীতি হলো, শহীদ প্রত্যেক এমন মুসলিম -চাই সে মহিলা, গোলাম, 
নাবালেগ বা পাগল যেই হোক না কেন- যে এক বা একাধিক কাফেরের 
বিরুদ্ধে কিতালে; কিতাল সংক্রান্ত কোনো কারণে মৃত্যু বরণ করবে। 
হতে পারে সে কাফের হারবি, মুরতাদ বা যিন্মি। হতে পারে তারা 
আমাদের বিরুদ্ধে রাহজানি করতে এসেছিল (ফলে মারামারি বেধে 
গেছে) বা অন্য কোনো কারণেও হতে পারে। উক্ত মুসলিমকে কোনো 
কাফের হত্যা করে থাকলেও শহীদ; কোনো মুসলিমের অস্ত্র ভুলক্রমে 
তার গায়ে লেগে মারা গেলেও শহীদ। (সজোরে চালনার ফলে) নিজের 
অস্ত্র নিজের গায়ে ফিরে এসে মারা গেলেও শহীদ। কোনো কূপে বা 
গর্তে পড়ে মারা গেলেও শহীদ। আপন বাহনের নিচে পিষ্ট হয়ে মারা 
গেলেও শহীদ। কিংবা হারবি কাফেরদের দলভুক্ত সীমালংঘনকারী 
কোনো মুসলিম তাকে হত্যা করলেও শহীদ।” -মুগনিল মুহতাজ: 
২/৩৩-৩৪ 
শায়খ খায়র হাইকাল বলেন, 
| 15০ ও ১৫ 0 5৯ ৮৪15৯ 0৯ 25 
: ৯৯ 2+ 
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GAN Gl 3 let ৩9 ASI SU এও ০0 ৩ 45 
ডের BOI প5 SUS ই পতি এ ৯9 এ 
ও 3৯0 ৩৪-৩। ১৯৯১ oA এ ৩৮ ৬০ BA 50৬ dis ৬৪১ 
wel এ Fe ০৯ ০৮০ ০৯ ৩ ১৯ ০ ত্র Uns ০৬12) এ 
EN GA ৮৮ গ্রে ES ০৯ BAS ১০ ৮০৮ 3 এ এর 
রি dl 16৮৮ GB lex ০91 5০৩১ IST 
১১৮ ৩ ১১4০ 140-139: 0 ed ৮৬ 00205 ১৩৪7 
“তৃতীয় আলোচনা: মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে কিতাল; জিহাদ ফি 
সাবিলিল্লাহ গণ্য হবে কি? 
উত্তর: শাসক যদি বাস্তবেই কাফের হয়ে যায় এবং শক্তির অধিকারী 
বিভিন্ন দল এ অন্যায় কাজে তার সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, 
তাহলে তাকে অপসারণ ও হত্যার জন্য কিতাল করা জিহাদ ফি 
সাবিলিল্লাহ' র অন্তর্ভুত্ত। কারণ এ কিতালের ব্যাপারে এ কথা 
প্রযোজ্য যে, এটি ই’ লায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য কাফেরের বিরুদ্ধে 
কিতাল।... 
ও আখেরাত উভয় বিচারে শহীদ গণ্য হবে। এমনকি উক্ত মুরতাদ 
শাসকের পক্ষাবলম্বী কোনো মুসলিম তাকে হত্যা করলেও সে শহীদ। 


অতএব বলা যায়, মুরতাদ শাসক হারবি কাফেরে পরিণত হয়। যেসব 
হবে, তারা কাফেরের বিরুদ্ধে কিতালে নিহত এবং দুনিয়া আখেরাত 
উভয় বিচারেই তারা শহীদ গণ্য হবে। আর এ যুদ্ধ হবে জিহাদ ফি 
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সাবিলিল্লাহ।...” -_আলজিহাদ ওয়াল কিতাল ফিসসিয়াসাতিশ 
শরঈয়্যাহ: ১৩৯-১৪০ 


ইকদামি জিহাদ অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম দাবিদার বাতেনি 
কাফেরদের ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. (৭২৮ হি.) 
তেন, 
Sls ০৬৪০ bol ৩০ ১৪45 ১৪১৭ 19 Np ১৯ 0 DN) 
৯ SAD ৩৭ dl BE 3 ৩৭ সনি ৩৭ এসি ১৯১ lx) 
১৪৯ Ub | 0৯ ৩০ ১৮৪৩] এই এড RA SUE hr Wa) 
এপ coil ১) ৩৮ এ ০০৪ ও AN ৩০ ০০১0 b> Ns 
ced ৮৫৮] ৪৯৮) ০০ PES Jal এস ৩৮ 9৪৫ ০০ ১৫9 
)1১9-158 1১3) 9০ (১৯৪১0 ৪৩ ১৩০ JU ০৮) bins 
“কোনো সন্দেহ নেই যে, এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং এদের 
ওপর হদ কায়েম করা আল্লাহ তাআলার মহা আনুগত্যের কাজ এবং 
সর্বাপেক্ষা বড় ফরযগুলোর অন্তর্ভুক্ত। এ কাজ যেসব মুশরিক ও আহলে 
কিতাব মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত নয়, তাদের বিরুদ্ধে কিতাল 
করার চেয়েও বড় ফজিলতের কাজ। কারণ এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা 
মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার শ্রেণিভুক্ত। সিদ্দিকে আকবার (আবু 
বকর) রাদি.সহ অন্য সকল সাহাবায়ে কেরাম আহলে কিতাব 
কাফেরদের রেখে আগে মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। কারণ, 
এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার উদ্দেশ্য বিজিত মুসলিম ভূমিগুলো সুরক্ষিত 
রাখা এবং যারা দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে, তাদেরকে পুনরায় তাতে 
ফিরিয়ে আনা। পক্ষান্তরে যেসকল মুশরিক ও আহলে কিতাব আমাদের 
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বিরুদ্ধে কিতালে আসেনি, তাদের বিরুদ্ধে কিতালের উদ্দেশ্য (আরও 
ভূমি ও ব্যক্তির ওপর) দ্বীনের আধিপত্য বিস্তার করা। একথা স্পষ্ট যে, 
লাভের তুলনায় মূলধন ঠিক রাখা অগ্রগণ্য।” -মাজমুউল 
ফাতাওয়া:৩৫/১৫৮-১৫৯ 

মুরতাদ শাসক সম্পর্কে একটি হাদিসে হযরত উবাদা ইবনে সামেত 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 

islblls ০৯৮৭ ৪ ৬6 ৬ ০ এ চি OG SUIS BE &এ। bles 
AA 591 604 3 উঠি dle চি ০৮১ ৮৮৮৮১ ০০৫০১ Leis ও 
Lb as ale 3৪০) IU ক ৩০ SLs Cy 245 ৩ মি) :08 


Jr 
“আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাকলেন এবং 
আমরা তাঁর হাতে বাইআত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আমাদের থেকে যে বিষয়ে বাইআত নিলেন তার একটি ছিল, 
আমরা আমাদের পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় বিষয়ে, সুখে-দুঃখে এবং 
আমাদের ওপর যদি অন্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়, তথাপিও (আমীরের 
কথা) শুনবো ও আনুগত্য করবো এবং আমরা দায়িত্বশীলের সাথে 
দায়িত্ব নিয়ে বিবাদে জড়াবো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন তবে হ্যাঁ, যদি (দায়িত্বশীলের থেকে) তোমরা কোনো স্পষ্ট কুফর 
দেখতে পাও, যার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট 
প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে- তাহলে ভিন্ন কথা।” -সহীহ বুখারী: ৬৬৪৭, 
সহীহ মুসলিম: 8৮৭৭ 
হাফেয ইবনে হাজার রহ. (৮৫২ হি.) বলেন, 





A আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ 
SA El 
TB উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ 


ড্রচ্চত্তর্র ইসলামী আইন গনেম্বণা বিভাগ 
fatwaa.org 


৩৯১ ০৬১ 3 (৩৪) Le J এ Lm A ASL JS না এ 
ale ৬৯৪ Ft ০০৪ EY এজ ০৯১ ০০৪ PIB এ ৬০১ ও G5 

Al ১০১৯ ES sa 5 24 
“সারকথা, কুফরির কারণে শাসক সর্বসম্মতিক্রমে অপসারিত হয়ে 
যাবে। তখন প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ হলো, তার বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়ানো। যে তাতে সক্ষম হবে, তার জন্য রয়েছে প্রতিদান। যে 
শিথিলতা করবে, সে গুনাহগার হবে। আর যে অক্ষম, তার জন্য 
আবশ্যক হলো ওই ভূমি থেকে হিজরত করা।” - ফাতহুল বারি: 
১৩/ ১৫৩ 


আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু) 
২৬-০৮-১৪৪২ হি. 
১০-০৪-২০২১ ইং 








